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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Nabo মানিক রচনাসমগ্ৰ
কেদার সবে পরীক্ষা শুরু করেছে, জ্যোতি এসে বলে, মা, তুমি কি আর কেদারদকে হাত দেখাবার সময় পাবে না ? কেদারদা পালিযে যাবে ? আমাকে শিগগির ফিরতে হবে, দরকারি কথাগুলো সেরেনি ?
মোহিনী হাতটা টেনে নিয়ে বলে, তাই নে বাছা, তাই নে। কীসেব যে তোর অন্ত দবকারি कथा !
কেদার একটা সিগারেট ধরায়। জ্যোতির অধৈৰ্য ভাব তাকে আরও চিন্তিত করে দিয়েছে। জ্যোতি বসতেই সে তাকে বলে, তোকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে ? এত সব যে করছিস পরিমলের জন্য, বাড়ির টাকা পর্যন্ত চুরি করে দিচ্ছিস তোর ওপরে অশ্রদ্ধা জন্মে যাবে না ? তুই বলেছিলি, যােব জন্য চুরি করলাম সে কখনও চোর বলতে পারে । সংসারে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু করলে তার ফল ফলবেই, এখন সেটা বুঝতে পারছিস তো ?
তুমি নীতি কথা শুরু করলে কেদারদা। অবস্থােটা বিচার না করেই সরাসরি বলছি কাজটা অন্যান্য হয়েছিল। তোমরা তো দরকার হলে পেটের মধ্যে ছেলেকে মেরে ফ্যালো-সেটা কী খুন কবা হয় ? ও সব করেছিলাম বলে কিছু হযনি। সব কথা শোনো আগে, তবে তো বুঝতে পাববে।
কেদার লজ্জা পেয়ে ভাবে, আজও জ্যোতিকে এটে উঠবার সাধ্য তার হয না। সব কথা না শুনে একটা মন্তব্য করে বসা সত্যই তাব উচিত হযনি।
জ্যোতি খানিক চুপ করে থেকে বলে, আসল ব্যাপার কী দাঁড়িযেছে জানো ? মোট পসার হচ্ছে না। রোগীপত্র কিছু কিছু হয়, ওষুধপত্রও বিক্রি হয়, কিন্তু পয়সা নেই। বেশিব ভাগ গরিব বোগী, অল্প পয়সায় চিকিৎসা সারিতে চায়। বোজগার হচ্ছে না, সে দোষটা এখন চাপছে আমার ঘাড়ে। আমি বলেছিলাম। এ রকম করো, ও বকম করে-তাতে সুবিধে হচ্ছে না, কাজেই দায়ি হলাম আমি।
কিন্তু পরিমল জানে না, খুব নামটাম না হলে কবিরাজিতে বেশি পয়সা নেই ! সাধারণ একজন ডাক্তারেব চেয়ে সাধারণ কবিরাজের আয় ঢের কম ? ax
সেই জন্যই বলছে টাকাটা অন্যভাবে লাগালে ভালো হত। ভালো দোকান করার বদলে একটা ওষুধ বার করে। বিজ্ঞাপন দিলে নাম হত, পয়সাও হত।
তার মানে লোক-ঠকানো ? তাই তো বলছে। প্ৰথমে অনেক বড়ো বড়ো কথা ভেবেছিল, সব নাকি বাজে। খাটি ওষুধ দিতে হলে বেশি দাম পড়ে-লোকে কেনে না। অনেক রোগীর টােটকা চিকিৎসাও করতে হয়। লোক না ঠকিয়ে উপায। কী ?
কেদারের মুখ কঠিন দেখায়। বিয়ের আগে তো এ সব কথা বলেনি ? ক-মাসে জ্ঞান জন্মে গেছে, না ? আমার কথা শুনে চলত কি না। তা তো চলবেই। নইলে কী এত বড়ো ডাক্তারের এমন মেয়েটিকে বাগানো যায়-এতগুলি টাকা মেলে ?
জ্যোতি নতিমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তা নয় কেদারদা। মানুষটা ও রকম নয়। তোমরা টের পাওনি, কেবল আমার দিকটা দেখেছিলে, নইলে ও মানুষটাও কম পাগল হয়নি। ওভাবে ঠকায়নি, টের পেয়ে যেতাম না ? মুশকিল। হল, আমরা অন্য দিকগুলো হিসেব করিনি। সংসারে শুধু প্রেম নিয়ে চলে না।
অঞ্জলির কথা মনে পড়ে যায় কেদারের। অঞ্জলিও এই সত্য আবিষ্কার করেছে। শেষ পর্যন্ত । প্রেমকে যারা বাস্তব জীবনের চেয়ে বড়ো করে তোলে, জীবনের আর সমস্ত সার্থকতা তুচ্ছ হয়ে যায় যাদের কাছে, মানুষ হিসাবে তাদের বেশি মূল্য নেই।
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